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					এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
Głx R মানিক রচনাসমগ্ৰ
মানব এবার বিরক্ত হয়ে বলে, আপনার খালি লাভের হিসাব। লেখক কি শুধু লাভের জন্য লেখেন ? টাকার জন্য লেখেন ?
ধনদাস বিরক্ত হয়ে বলে, লেখার জন্য লেখকরা। তবে টাকা চান কেন ? যত বেশি পারেন টাকা আদায়ের চেষ্টা করেন কেন ?
মানব এবার সশব্দে হেসে উঠে বলে, লেখককেও বাঁচতে হবে বলে !
কতকাল আর ধনদাসের কাছে গোপন থাকা সম্ভব যে, হরফের শ্ৰীহীন উপাধিহীন লেখক কালাচান্দ তারই প্রেসের কম্পোজিটার ?
লেখকদের ছদ্মনামে লেখার বাসনার খবরটা ধনদাসের অজানা ছিল না। সে ধরে নিয়েছিল যে হরফের শ্ৰীহীন উপাধিহীন কালাচাদি কোনো নামকরা লেখকেবা ছদ্মনাম--মহেশ হওয়াও আশ্চর্য নয়, মানব বা খালেক হওয়াও আশ্চর্য নয়। উমাকান্তও হতে পারে।
নানাভাবে ধনদাস জানবাব চেষ্টা করছিল হরফের লেখক কালাচাদেব আসল নামটা কী { লেখাটা নিয়ে যে রকম হইচই তাতে অধিকাংশ লেখকেরই ইতিমধ্যে জেনে যাবার কথা - আসল মানুষটা কে। কিন্তু আশ্চর্য, এই, যাকে জিজ্ঞাসা কবে সে-ই বলে জানে না ! লেখকদের মধ্যে এমন একতা ? এমনভাবে সবাই জোট বেঁধেছে ! তাব কাছে কালাৰ্চাদেব আসল পরিচযা ফাঁস কবা
शव ना !
সুহৃদ চৌধুরী অত্যন্ত বাজে লেখে, কিন্তু ধনদাসের সে স্তাবকের মতো অনুগত। প্রতি সংখ্যা রস সাহিত্যে তার লেখা ছাপা হয় এবং সেই লেখাব জন্য সে সত্যিকাবেব লেখকেৰ ভালো লেখাবি সমান মজুরি পায়। সুহৃদ যা লিখিত নিবুপায মহেশ তাই ছাপিযে দিত।
তার লেখা না ছাপিয়ে উপায় নেই জেনে উমাকান্ত একটু কৌশল খাটিযে তার লেখা কনট্রোলোব ব্যবস্থা করেছে। সুহূদকে সে বুঝিয়ে দিয়েছে যে, রস সাহিত্যের রকমফেব্য হচ্ছে, নানারকম নতুন লেখা দিতে হচ্ছে, খুব ছোটাে ছোটাে লেখা না দিলে হয়তো সুহ্রদের লেখা সব সংখ্যায় ছাপা যাবে না।
ছোটাে লেখা লিখুন না, যত ছোটো পারেন ! ছোটাে লেখাতেই আপনার কলম ভালো খোলে। লেখা ছোটো হলেও দক্ষিণা ঠিক থাকবে- সে জন্য ভাববেন না।
কৃতজ্ঞ সুহৃদ ছোটাে ছোটাে লেখা দেয়, উমাকান্ত সেটা এমন জায়গায গুজে দেয় যে বস সাহিত্যের পাঠক-পাঠিকারা বাজে লেখাটা অনায়াসে উপেক্ষা করতে পারে।
ধনদাস একদিন তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, কতটুকু করে লিখছি সুহৃদ ? ফণকেফোকরে তোমার লেখা ছাপা হচ্ছে কেন ?
সুহৃদ বলেছিল, আমার ছোটাে লেখাই ভালো জমে। উমাবাবু জায়গামতোই ছাপছেন। একদিন ধনদাস একটু রাগের ভাব দেখিয়ে সুহৃদকে বলে, এত দিন ধরে বলছি, হরফের ওই কালাচাঁদ লেখকটা কে, খবর জানতে পারলে না ? তুমি কেমন লেখক হে ?
সুহৃদ সবিনয়ে বলে, কী করব বলুন ? অসম্ভব কি সম্ভব করতে পারি ? কারও সাধ্য নেই। ওই লেখকের আসল পরিচয় বার করে। ব্যাপারটা বুঝছেন না ? মহেশবাবু কাউকে দিয়ে লেখাচ্ছেন, হাতের লেখা চেনা যাবে বলেও হয়তো কপি করিয়ে প্রেসে দিচ্ছেন।
অকাট্য মনে করলেও যুক্তিটা পছন্দ হয় না। ধনদাসের। কেন পছন্দ হয় না। সে অবশ্য বুঝতে পারে না। সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে এ রকম লুকোচুরি জুয়াচুরির ব্যাপার চলে না, লেখকদের মধ্যে যতই মতবিরোধ ঈর্ষা আর বিদ্বেষ থাক, লুকিয়ে থেকে কোনো ব্যক্তিকে ঘা দিয়ে ব্যক্তিগত গায়ের ঝাল ঝাড়ার নীতি সাহিত্যে অচল। জীবনের নীতিকে তুলে ধরাই সাহিত্যের মূলনীতি।
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		 এই পাতা শেষ সম্পাদিত হয়েছে ০৩:৩৯টার সময়, ১ আগস্ট ২০১৭ তারিখে।
	লেখাগুলো ক্রিয়েটিভ কমন্স অ্যাট্রিবিউশন/শেয়ার-আলাইক লাইসেন্সের আওতাভুক্ত; এর সাথে বাড়তি শর্ত প্রযোজ্য হতে পারে। এই সাইট ব্যবহার করার মাধ্যমে, আপনি এটি ব্যবহারের শর্তাবলী ও এর গোপনীয়তা নীতির সাথে সম্মত হচ্ছেন।
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